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আক্ক্কেল্র আনি 


আমাকে খজতে যেও না “আজকের আম'র সঙ্গে 
খখজে পাবে না। 
নিঃসংশয়ে বলবে বদলে গেঁছি। 


শারীরিক মানাঁসক পরিবর্তনে শ্রান্ত 

বার্ধকা স্থান 'নয়েছে শরীরে। 

জরাজীণ“ বটবৃক্ষের এক প্রাতমূ্ত 

প্রাণশন্ত কমশান্তর ঘটেছে অবসান । 

অন্তমিত সূয' গোধূলির শেষ রচ্সির জন্য প্রতীক্ষমান। 
তবয প্রশ্ন জাগে এই সত্বার রন্ধ্রে রচ্ধে 

একাঁদন ছ'ড়য়েছিল কী অফ:রম্ত উদ্দাম উদ্দীপনা! 
দুরস্ত ঝড়কে যে করত প্রাতিরোধ 

দুর নী'লিমায় মিশে যেতে চাইত যে 

পাগল হাওয়ার মতো চমক জাগাত প্রাণে 

কোথায় সে? তাকে 'কি আর খজে পাওয়া যাষে? 
সে অশান্ত আত্মার ছিল না দ:ঃখ 

ছিল না বেদনা 'ছিল না অভিমান । 

স্রোত্স্বিনীর দুবার গাঁততে ভেসে যেত সে 

ভাসিয়ে নিত সবাইকে । 

কিন্তু খেয়াল ছিল না। 

সময়ের গতি যে আরো দত 

তাই হার মানতে হল। 


এই প্রথম পরাজয় । 
পরাজিত আমি। 


বরসেপ কারাগারে বন্দী । 
আকাশের পাখিদের দেখে সাধ জাগে 

তব ভরসা জাগে না। 

বদলে গোঁছি যে... 

পারবর্তন আমাকে ঘিরে জাল বস্তার করেছে । 
"আজকের আঁম' কালের পাঁরবত্নের আর এক শিকার । 


হন্সে সহ্সুত্ে হান্লাহ 


মনের সমুদ্রে হারাই আমি 

অশাস্ত, বিধ্বস্ত; বিহ্ষৃষ্থ এক লাঞ্ছিত তরঙ্গের মাঝে । 

উত্তাল তরঙগরাশি, কোন উম্মাদনীর হাসি 

খল খল ক'রে সে হেসে বায়। 

দূরের তীরে সাঁতরে ওঠার বৃথা চেষ্টা কার। 

এঁ যে তীর, যে-আছে দাঁড়িয়ে, ভাঙা-গড়ার খেলার সাথে 
তবু দাঁড়য়ে আছে সে। 

যেন পুরাতন বটের ঝ্যাঁর 

কত বয়স গেছে পোরিয়ে 

কত বড় গেছে বয়ে 

হয়েছে লাঁঞ্চত, অপমানিত 
তব (বিদ্রোহ করেনি । 

[কম্তু তরঙ্গের গর্জন, উম্মত্ততা এক-একটি বিদ্রোহীর প্রাতম:ীত 

বহু পুঞীভূত রাগ, আঁভুমান, হিংসা, ছ্বেষ, 

কামনা, বাসনার মিলত প্রাতিক্রিয়া 

তরঙ্গের বিদ্রোহকে করে তুলেছে সোচ্চার 

তাই বিদ্রোহ আজ সকলের অন্তরে অস্তুরে 

সকলের গোপন সত্তার রম্ঞে রষ্ঞ্রে ছড়িয়ে । 


শালা 


দিনটা আবার মেঘলা হয়ে আসছে । 

আকাশকে দেখলে মনে হয় বড়ো শ্রান্ত। 

নেই রোদ্রের দাপট, নেই গরমের হলকা, 

উদাসী বাউল বড়োই উদাস। 

মেঘের থেঙ্লা চলেছে । 

কখনো বিস্তৃত কালিমা, কখনো নব নাঁলিমায় 
বয়ে চলেছে হাওয়ার ঢেউ। 

কোন সঙ্গল গাথার করুণ সুর বেজে চলেছে বুকে । 
বড়োই অলস লাগে নিজেকে । 

অলস দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাক দূরে । 


দৃষ্টি আমার চ'লে গেছে বহু দুরে । 

এঁ তাল নারকেলের মাথা ছাড়িয়ে পাশ্চমে মেঘের চুড়ায় । 
যেন ধ্যানমগ্ন খাঁষর অকস্মাৎ ধ্যানভঙ্গে রাগাম্বিত ক্রদ্ধমণত 
মূহূর্তে গাঁজত হবে ভরৎকর প্রলক্নের হুংকার 

চোখের সম্মুখে স্পন্ট হয়ে উঠছে তারই আভাস। 

[দিনের এই উদাস ভাব দেখে অলস মনও বড়ো উদাস হয় । 
একটানা বসে থেকে মন 'কি হারিয়ে যেতে চায় না? 

রোদের দাপটে তার কষ্ট হয় 

আবার ভয়ঙ্কর প্রলম্মের আশঙ্কাতেও সে ভাঁত। 


এই গ্রলয় বাঁদ সাঁত্য হয় 

তাহলে কী ভাষণ অভিশাপ নেমে আসবে 
দুরে এ ছোটো ছোটো থরগুলোতে । 

কচি গলার কত আত্ঁনাদ যাবে জতলে তলিয়ে । 
তাই ছুটে যেতে ইচ্ছে করে মূনিখাঁষর কাছে। 
“হে মূনীবর ক্ষমা করো, ক্ষমা করো । 

এই ভীষণ শাপ তুম দিও না।”' 


সত্যই সময়ছুকু কেটে গেছে কঙ্পনার মধ্যে । 
কোথাক্স প্রলয়, আর কোথায় গঞ্জন ! 

এঁ তো মুক্ত আকাশ । 
পশ্চিমের কাঁজিমা গেছে মুছে । 

জড়তার জাল ছিড়ে একফাঁল মাস্ট রোম্দুর 
ধমাষ্টি করে হাসছে। 

এক সাত্যঃ একি সম্ভব ! 

না এ শুধু আমার প্রাথথনারই ফল ? 


শ্রিত্ষিকন 


জানলার কাঁচে রন্তি্ন আভা শেষ বিকেলের ইঙ্গত দিয়ে যার । 
সম্ধ্যার আর দেরী নেই। 

তব গিকেলকে ধরে রাখার জন্য মন করে আকুল 'বিকাঁল। 

নব নাঁলমায় উড়ন্ত বলাকার দল এখনও প্রাণোত্জবল। 

হালকা হাওয়ার বেগ নতুন খুশশতে ভাঁরয়ে তোলে িকেলকে। 

বকেল এক মধ.র ক্ষণ, 

জীবনের প্রাতাঁট 'বিকেলই এক-একটি মধুর ম্মত। 

সেষেন আগামী সম্্যার বাতদূৃত। 

এক-একটি ক্ষাঁণক বিকেলকে উপলাষ্ধ কার নতন ভাবে । 


বিকেল ক্ষাঁণক, তবু 'াবকেল নূতন 

নব নব রূপে সে উচ্ভাঁসত হয়। 

আজো এই আঁভনবত্বের কোনো ব্যাতিক্রম ঘটেনি । 

আজ সে বয়ে এনেছে কালবৈশাখাীর বাতা । 

ঈশান কোণেতে জমেছে জটিল ধূমায়িত মেঘ । 

তারই পুঞীীভত শাখা কোণে কোণে 

তুমুল তাণ্ডবের কোনো ইঙঙ্গত স্তত্ধ করেছে বিশ্ব চরাচরকে । 
কোলাহল গেছে থেমে । 

1িসের প্রতীক্ষায় প্রাণ ওঠে হাঁপিয়ে 

কোন মায়াবীর মায়ার লাগে চোখে । 

অদৃশ্য ভয়গ্করের হুংকার শালবনের গভীরে হানে আধাত। 
শিহারত হর প্রকাতি, 

দুয়ারে নেমে আসে পাঁঝের ছারা । 


ভক্ৰাজ্লা। 


ঘাঁড়তে ঘণ্টাগুলো বেজে চলেছে ॥ 

একটানা বেজে "গয়ে দিয়ে যার সময়ের সচনা ॥ 
গ্রপঙ্মের এই সময়টা বড় ক্লান্ত করে মনকে । 
তফাত পাঁথক দূর দিয়ে হেটে বায় । 

জলের পম্থান মেলে না। 

মাটির ধূলায় খেলে চলেছে 1ভাখরশর দুণট ছেজেমেরে । 
নগ্ন দেহ তাদের । 

তব: ক্লান্ত নেই, রাম নেই । 

রো্দ্‌র তাদের ঘরে ধরেছে। 

পায়ের তলার মাটি গেছে তেতে। 
জিভ হয়েছে 'তন্ত ৷ 

তব খেলছে তারা 

দ:পুরের খাবারের প্রতশক্ষায় চোখ দুটো চকচক করে । 
কখন আসবে সেই খাবার । 

মা তাদের আর ফেরে না 

থেলতে খেলতে ঘুমিয়ে পড়ে শিশু দুটো । 
দৃশ্যাট দেখতে দেখতে 1ভজে ওঠে চোখের কোশ। 
দুটো পোড়া রুটি আছে ঘরে। 
ডেকে দতে যাই । 

অকস্মাৎ শিশুর কচি গলা ব'লে ওঠে 

“আমরা 'ভক্ষা কার না।” 

কথাটা বুকের মধ্যে আঘাত হানে । 

জবতে থাকে দেহ ॥ 

অন্তর থেকে বুঝতে পারি এ জবালা গরমের নয় । 


এ জ্বালা অনভাতির । 


আক্কাম্ণ 


রাপ্রিটা বড় সুন্দর, বড় নেশাময় 

রন তপ্লের ঘোর লাগে চোখে 

লাল কাঁচের আলোয় পাঁথবা বার ভরে 

একট; যে চাঁদের কণা পাঁথবীর ঘাসে এসে পড়ে 

তার পরশেই মন হয়ে ওঠে ভরপুর । 

তারাদের মধুর হাঁসও লেগে থাকে চোখে । 

অসীম আকাশের দিকে চেয়ে দেখেছো ক 

কত গভীর মনে হয় তাকে । 

ধুগ বুগ ধরে কত না দুযোগে প্রলয়ের দিনেও 

পাঁথবীর বকে বাহয়ে দিয়েছে সে আবরণ । 

তার শন্ব মেঘেয় সারির মাঝে গোধুলীর রামধন: খেলে বায় । 
তবহ শ্রান্ত হন্ন নাসে। 

দিগন্ত 'বস্তত নশীলমার মাঝে প্রণান্ত রূপ, অনন্য গান্ভীষ' 
যেন কোনো মূর্ত ব্স্তিত্ব । 

মাঝেমাঝে দেখতে-দেখতে আমিও তাঁলয়ে যাই এঁ নীলমার মাঝে 

হয়তো বা তারই মতো বাসনা রাখি মনে । 

জহলস্ত উল্কার পন্ড যখন খ'সে পড়ে 

দেখতে পাই তার শোৌধের দৃঢ়তা 

রূপালী চাঁদের ঝলকে ধরা দেয় তার স্নিগ্ধ রূপ । 

1কম্তু অন্তরে 1বস্তত শণ্যতা বাইরে ধরা দেয় না। 

পৃীথবীর হাহাকার বাণও বেজে ওঠে তার হৃদয়ে 

বেদনা তখন হয়ে ওঠে আরো গভীর । 

তবু দ্‌ঢ থেকে আশার আলো দেয় ছাঁড়য়ে | 
বষর 'রমাঝম সুর জাগায় বকে । 

আনন্দের জয়গানে মুখাঁরত পথবীর প্রতীক্ষার কেটে যার বুগ । 


হহপ্তুজ 


এখন দৃ'পুরঃ মৌন রোদের ছায়া এসে পড়েছে । 
ক্ষাঁণক নীরবতা মনকে টেনে নেয় সদরে । 
জশীবনের করবে ভারাক্রান্ত মানব হূদয় নের বিশ্রা্গ । 
করা পাতার বুকে লেগেছে 'স্নিত্থ শীতের ছোরা 
ঘুম আসে না চোখে। 
হাজুকা হাওয়ায় মৃহ্‌তে'র প্রকাত শিহারিত হয়ে ওঠে । 
ভাবি এই শান্ত দুপুর কেন ঘুমত্ত মানুষকে কাছে টানে না 
মানুষ শুধু কোলাহলের প্রতীক, পর্ণ প্রাণোচ্ছদাসে ভন্লপূর । 
1কম্তু প্রকাত ! প্রকীতিতে এক আঁনবচনশযর় সতেঞজতা, 
আঁ তো বকুল পাছে ছোট্র শালিকঁটি আজো এসে বনেছে। 
একমনে বসে দেহকে মেলে ধরেছে মান্টি রোদের মধ্যে । 
কোটর হতে মহখ বাঁড়য়ে উশক মারে পেচা 

হঠাৎ হাওয়ার ঢেউ ওঠে । 
এলোমেলো করে দের চারাদিক । 
যাঁছি শিষ্পী হতাম, হাতে থাকত রগুতুলি 
আই সৃহতের একটি চিত্র বা ঘুমন্ত মাস:ষের মনে 
কোন সাড়াই জাগার না, 
গচান্তত করত আনার কঞ্পনা ও রঞ্চের খেলায় 3 


আ. জা.” « 


আজি 


দরের দিকে চেয়ে দৌখ আমি বড় একা-_ 

যেমন একা এঁ মূন্ত আকাশ; 

না, মুস্ত বললে ভূল হবে 

ওর তো রয়েছে কাজলকালো সাঙ্গনী মেঘ-- 

বর্ষা নেমেছে দুয়ারে _বেন ছলছল জলে কলকল করে ছাপিয়ে যায়। 
কেতকা বকুলের 'নিত্য সুবাস আজো ভরায় মন। 

ধখন ছোট ছিলাম ছিল কি আনন্দ। 

এই ব্যায় যাবো শিল কুড়াতে 

সেই সাদা সাদা দানাদার বরফের শিল। 

কত শিহরণ জাগাত প্রাণে 

আজ আর তা জাগায় না। 

আজ আর তালথেজ.রের রসের নতুন কোনো স্বাদ লাগে না জিভে 
তিন্ত মনে হয় এই পার্থিব সবাকিছ। 

তাই তো একা বসে থাক। 

করবার 'সিন্ত শাখায় দোয়েল গার গান 

এখান উড়ে গিয়ে বসবে অন্য শাখায় । 

খুশির আবেগ যেন ওর রম্ধে রক্পে ছাঁড়য়ে রয়েছে । 

মাঝে-মাঝে ভাব, ধখন গুরু গুরু রবে মেঘগুলো ডেকে উঠত, 
ভয়ে মারের কোলে মাথা গ*জতাম, 

শিশুর প্রাণের সরল প্রশ্নের কোনো অন্ত ছিল না। 

সব প্রশ্নের যে উত্তর দেওয়া যায় না তা আজ বুঝোঁছ। 

ধখন একা থাকি নিজেকে নিজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখি। 

পুরোন কত স্মৃতি ভেসে উঠে 'মালয়ে যায় বিচ্মৃতির ওপারে । 
আজ আর কোনো দুঃখ, বেদনা, লাঞ্ছনা অন:ভব কর না। 

ওসব অন:ভাঁতর বয়স গেছে পেরিয়ে । 

আজ শুধু প্রতীক্ষারত মার্ত যেন ক্ষাণক জীবনের দিন গোনে। 
আবার আসবে নব বসন্ত, নবম:কুলের আহ্বান। 


১৪ 


সোঁদনও থাকব এমনি করে বসে। 

হয়তো বা কোঁিলের কুহু কুঙ্ গান মনে আনবে সেই পুরোন কমতি 
ঝরা পলাশের হূকে 'বাছয়ে থাকবে লাল ছটা । 

অরণ্য কান্তারে পঞ্তমম'র ধ্বনি জাগাবে নবজাগরণ | 

বৈশাখের নববর্ষের দিনে নবগ্রতীক্ষার আশা বুকে নিয়ে 

আমিও বয়সের হাত ধরে ধারে ধারে যাব এগিয়ে । 


০আ্গাম্সাক্জস ক্ত্থেড্ছি 


ভন্তামিত সর্ধের আভায় তোমায় দেখেছি । 

দেখে বিভোর হয়েছি এ কালো রুপের মোহে । 

স্বপ্লেও কি তোমায় কখনো দেখোঁছ ? 

এ যে সেই রূপ-_-বা মনের পদায় আঁকা ছাঁবর মতো জাবন্ত 
এ শুধু জীবন্ত নয়, 

এ যে মধুর আবেশ মাখান অন-ভূতি 

যা আমার প্রাতাঁট অণু পরমাণুকে করে কম্পত, 

যার চিন্তা, চিন্তা নয়, রাঁঙুন মনের ভাবনা 

সেই তুমি, সেই তোমাকে আমি দেখোঁছ। 


অন্ধকার গাড় নিবিড় কুয়াশায় তোমায় দেখেছি । 

না, চিনতে আমার ভুল হয়ান। 

চোখের যে আকুলতা 'তা ছাপিয়ে দিয়েছি তোমাতে ॥. 
মন আমার চণ্চল, সুর আমার উচ্ছল, 

হাসি আমার গতর তির করে ছাঁড়য়ে পড়ে দূরাস্তে ॥ 
স্রোতাত্বন"র ন্যায় বয়ে চলোছি। 

বাধা আমার খেলনা, চূর্ণ করেছি তারে । 

তোমার হ্বারে, তোমার সুরে, তোমার প্রাণে 
তোমার গানে হারিয়ে খজেছি আম । 


ভ্লীম্বম্ন ৩০ স্বর 


বাদও সূর্য আকাশে এখনো লাল 
অরুণ মেঘের জালে পড়েছে বাধা 
সন্ত 'বিহগ, মুক্ত ভানায় ফেরে 

সতেজ হাওয়ার পরশ লেগেছে প্রাণে ॥ 


গ্রামের বকে জবলে ওঠে কত শত 
দশীঘর মাঝে সাঁঝের বাতির শিখা ॥' 
চণ্চল সুরে লহরণ উঠেছে নারে 
ণনাঁবঢ আড়াল টাঁনিল 1তাঁমর ছায়ে । 
একাট দুটি তারকার মহখ দেখে 
সম্ধ্যা নামল মানতে ষে বাধে মন 
দৃপ্ত সর্ব হার মানিল কি শেষে 
লঙ্জায় মুখ লুকাল নিশার মাঝে ॥ 


প্রাণবস্ত চণ্জজ যে শোর, 
অফ-রম্ত হাওয়ার বেগে সে চলে 
তারও ক থামে সে গাঁত £ 
সম্ধ্যা যখন ঢাকে ধরণীর মুখ ॥ 


জোয়ারের বেগে ধাক্কা লাগে যে তীরে, 
উন্মাদ হাওয়া ছুটে চলে বার ধেয়ে 
রুখতে তারে কখনো কেউ ক পারে 2 
শাস্ত ভাটায় বাধা পায় সে শেষে । 
কলকোলাহল পুর্ণ করে এ ধরা, 

যেন রুপ পায় জীবস্ত এক প্রাণ 

কত ধবস্মশত, কত প্রচ্ভ্ঠীত চলে 
আবশ্রাজ্ঞ কমের ধারা বহে । 


লাভয় হালা । সে এক ব্ব্মাত্ত 
সেশাজ আলে সান মনসচন্ষু, 
সহসা ছলেজ বাঁধন পড়ে খালে । 
নভেল প্রভাত দ-লালে দাড়ায় এসে £ 


হ্ছদুল হতে হাত্তঙ্ছালন দেল ধরা 
আভ্পন করে কাটে পরাতে লেশা ॥ 


নহওষ্ধত্ন্কে স্নাহ্মী স্ববেল ব্নিকেজ 


বাঁদ নু২খকে সাথা করে 1নর়ে চলার পথে চাল 
বাঁদ দুঃখকে দিই আন্তত্বের স্ববকাতি 

তবে আমারই মতো রক্তমাংসে গড়া 

দু২খ কি জানাবে না তার অন্তরের দ3খ 
কেন তাকে মানুষ দূরে ঠেলতে চায় 

কেন শুধু জুখেরই প্রত্যাশা 

যাঁদ প্রশ্ন করে হাঁসির সঙ্গে তার শত্রুতা 
মুছে বাবে কিসে 2 

সুখ দুঃখের বৈপরীত্য ঘদচে বাবে কিসে ? 
উত্তর সেই দের যাদ সকল দ.হখকে 

বরণ করে নেই আগামী আখের উৎসর পে 


তবেই । 


ভবন আহিল 


আমি তো বাল না আম ভুল করছি 

কেউই বলে না। 

শনজ্েকে সাঁঠিক ভেবেই সবাঁকছু যাচাই করি । 
কাজে ব্যবহারে সব্বন্র ব্যাকরণের উত্তম পুরুষ 
“আম” শব্দাটর শাপণপত দীপ্ত । 

আীম তো বাঁল না আম ভুল করছি 

কেউই বলে না। 

সীমাহীন গবে উলমল “আমরা শুধু 

দু'টি শব্দের গণ্ডঈতে সশমাবম্ধ । 

কোন অমতের বাণশর মতো শব্দ দু'টি 

বার বার কানে শুনতে ভাল লাগে 

আম ...আম...আম 

শম্দটাকে কোলাহলে ভাল লগে 

শকম্তু অস্তরে একাকস উচ্চারণে ভযক্স ধরে 

সনে হয় আরো কিছ শম্দন্োত এসে 

মুছে দেবে এ শব্দ দুটোকে । তাই 

বাইরে আম আর অভ্ভরের আম 'ভঙ্ব । 


১০ 


ভ্গাম্ম্ন। 


সময় পেলেই আম ভাবি 

শুধু ভাব শুধু ভাঁবি। 

আদরের ভাবনা নয় 'নিকটের ভাবনা ভাবি 
নৈকটযই আমার ভাল লাগে । 

সামনে তুমি পাশে বকুল গ্রাছ 

আম বসে আছ 

একটি দুটি করে ফুল ঝরে পড়ছে আমার আঁচলে 
হাতে ধরছি না শুধু চেয়ে চেয়ে দেখাছ। 
হাওয়া এসে দোলাচ্ছে প্রকাঁতিকে । 

নাড়া 'দিচ্ছে জীবনকে । 

আম ভাবাছ। 


কবিতা আমার আসে না। 

শক হর আমার । 

মর্ভূমির নোনাবাজির মত তার স্বাদ । 
প্রীতির মাঝে, তোমার মাঝে 

বকুল ফুলের মাঝেও আমার অনভুত শণ্য। 
তবু ভাঁব। তুম 'িরন্ত হও । 

অত ভাবার কি আছে £ কথা বল। 


নৈঃশব্দ ভাঙতে মন সায় দেয় না। 

বালি তুমিও ভাব না। 

শুনে হেসে ফেলে । কি ভাবব? 

প্রশ্ন করে। 

ভাব বর্তমানকে । কে তার নাম রেখেছে বত'মান ? 


সমরের সঙজে তারও চার গাঁত হবে ধর 
পাছে পড়ব আমরা ! 

হয়ে যাব অতশীতেল স্মৃতি ৷ 

তাই ভাবনা হর কতক্ষণ এই বতমানকে 
ধরে রাখতে পারব 2 


এবার উত্তর দেষ সে- 
হতক্ষণ আমরা ভাবব শুধু ততক্ষণই ॥ 


ভ্যক্তচ দ্ঘউন্মা 


আঁকাবাঁকা রেখাগুলো 'শিজ্পীর তৃঁলির টানে ছাঁব হয়ে যায় । 
সকালের নিটোল আলোয় রাতের হিমসন্ত করংণ কুশড়াঁট ফুটে ওঠে 
মনোমর স্থবমায় । ভূলে বার বেদনার স্মৃতি । 

বাতাসের বিদ্রোহী আসা-বাওয়া কবি ধরে রাখে ছন্দে 

ক্র হয় তারও গাঁত। 

অশান্ত ঢেউ-এর সাথে তটভূমির ব্যান্তত্ে লাগে সংঘাত 

খুশি করার জন্য বাল্কাভূমিতে সাজিয়ে দেয় সে 'বিনকরাশি। 
সংঘর্ষের পাঁরণামকে করে নিমর্ল। 

দুখের কাঁটা সুখের ফুল রচনা করে জীবনকে দেয় উপহার 
উচ্দ্বাসের বন্যায় বরণ করে জীবন । 

গকম্ত- ক্ষতাঁচহের রাঁনতমায় সে সুখ ওঠে রাঙা হয়ে । 

সময়ের দত চালনার নীরবে বয়ে যায় কত অব্যন্ত ঘটনার স্রোত ৮ 


ক্ন্তিভ্ডাত্কে 


তুমি শুধ; কার কথা নও 

ধরার ধ্যালর পরে তোমার সতষ্ট 
আকাশের বুকে পুষ্পবৃষ্টির মত 

কত শত লেখন”? থেকে বল্সে পড় তুমি । 

অলংরুতা চান্রিতা মহণয়স বিদ্‌ষণ তুমি 

তোমার ভাষার মাঝে ভাবের মাঝে ভূমি আনব্চনায়া । 
ওগো আবেগপ্রবণা । 


উচ্ছল স্রোতের ন্যায় প্রবাহমানা 

ভঙ্গ করেছ যুগান্তরের দেশাস্তরের দুবোঁধ্য প্রাচীর । 
ধরা তুমি দাওনি। 

তুমি হাধ" ভালবেলেছ, 

ভালবেসেছ প্রকাতির শ্যার্মীলমাকে, 

সমদ্রের গভীরতাকে, 

উড়ন্ত বলাকার সৌন্দ্যকে, 

আকাশের প্রশাস্তিকে, 

তাই বায়ে বারে তাদেরই রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে 
নিজেকে রাঙিয়ে নিষ্লেছ । 


তব বলি তূমি বিদ্রোহী । 

লেখনীর বুক চিরে তোমার উদ্ধত প্রকাশ আত্বাত হানে অন্তরে, 
ক্ষুষ্ধ হদয়ে প্রাতবাদ কর তুমি । 

সুপ্ত মানবকে জাগ্রত করার আহ্বানে 

তোমার কোমল হৃদয়ের ভাষা নিঃশেষ করে দাও। 

বিদ্রুপ সমালোচনায় মুখাঁরত হও। 

তুম মায়াময়ী। 


৫ 


জটিল আঙ্গকে গে অথে- 

নিজেকে গ্রোপন রাখার আস্িপ্রায়ে, 

কখনো বা সরল ভাবের প্রাচষে 

তম সাবলীল হয়ে ওঠ । 

গোপন সত্তার অস্তরে মিশে গিয়ে 

সবার হৃদয়ের কথা তাাঁম জানিয়ে দাও । 

সৃষ্টির অনভ্তধারায় তি ঈনাতা । 

মাটির পৃঁথকীর কথা আর মাটির সোঁদা গম্ধ বুকে নিয়েই 
ধুগে ধগে তুমি ভ্রদ্টার লেখন শীতে আবির্ভত হও ॥ 


জ্বান্জী 


বৃগবুগান্তের আভিশগ্ত দুটি অসহাক্স 

শব্দের সাথে র্তমাংসের ক্ষমাশীল 

চেতনার আঁস্তত্ব ?নয়ে গড়ে ওঠা আম নারশ। 
আম বৃষ্ধা স্বিরা ক্ষীণদস্টর আধকারিণশ 
তব কালের পথে বিংশ শতান্দীর চ্চলা নবশনা, 
তরাঙ্গনশর প্রাণস্পশ্দন আমিই । 

ষে আধুঁনিকার চলার ছন্দে জগৎ 1হন্দোনিসিত 
কেশের সগম্ধে প্রকৃতি মাতোয়ারা 

শাণত দাষ্টতে হৃদয় আহত 

পশথর পাঁশ্ডিত্যে বিন্ব চমকিত 

স্নেহের ধারায় সন্তান লালিত 

ষাকশান্তর আনবণচনায়তার শ্রবণোস্দুর মুস্ধ 
সৃষ্টির প্রাচুর্বে হীতিহাস স্তাঁমত 

সেই আধুাঁনকা 

অতগত বতর্মান ভাঁবষ্যতের কাছে 

একই পারিচক্সের আঁভিলাবিণী-__ 

তা হল নারী। 


৬ 


০১০০] 


1বপাশা না মন্দ্যাকনী চিনতে পারানি। 

ডেকে নিয়ে গেছে আমারই মত ছোট্র একাটি মেয়ে 
সাজান নুড়িপাথর এলোমেলো করে খেলেছি চু! কিং 'কিৎ। 
সবুজ পাহাড়ে অদৃশ্য কোন দাম্ভিক মহা অহংকার 
চরণ করতে কিশোর হয়েছে নিমম । 

নিষ্ঠুরতার অসহায় করেছে বিশাল পাথরের স্তপ। 
অট্রহাস্য ছাঁড়য়ে দিয়েছে অতলাম্ত শণ্যের পথে । 
পাষাণীর দাষ্টতে শ্তত্ধ হয়েছে হাদকম্পন 

তবু সঙ্গী করে 'িনতে দেয় সে মান্টহাপর প্রাতশ্রাত.। 
কিশোরীর চাণ্ুল্যে সেদিন পেয়োছিলাম তৃপ্তি 

উন্মাদনা তার রুপ ভরেোছিল লাবণ্যে 

তন্বী চপলা ডাক দেয় চুপে । 

স্বচ্ছ হাওয়ার দোলে বুনোফুলের মাথা 

র্‌পালী বন্যায় প্রকীতিরও চোখে নামে স্বপ্ন । 

নিঃঝৃম রজনপর দুই সঙ্গী ভুবে বায় স্বপ্লের অতলে । 


জ্বী 


লেখার মাঝেই জীবন আমার লেখার, মাঝেই প্রা 

লেখার মাঝেই পাই বে খন কারা হাঁপর গান । 
প্রঁতক্ষপের, ভাবলান্মুলো 
দুঃখে আুষ্ধে এলোমেলো 

হৃদয় ভরে বাজার শুধু তারই এ্রক্যতান, 

লেখার মাঝেই জীবন আমার লেখার মাঝেই প্রাণ । 


লেখার সরে বাই হারিয়ে কোথায় নাহ জান । 

বানে বারে গলিখেই চাঁন ?িবেধ নাছ মবাীল। 
বাঁধনহারা লেখনন হে 
রাম নাহ জানে কাজে 

তই দ্যাখে ততই লেখে ফুরায় না তার কথা, 

সুখের ঢেউ-এ উজার সে হয় দুঃখে জাগায় ব্যথা । 


হ্ন্বিওওন্তভল্র স্ন্ত্রতেণে 


তোমার বাণী নয়তো শুধুই বাপণ 


কান পেতে যে শুনি 
মনের গহনে হাঁসি কালার অপ্ত প্রা তধ্বানি 
ফ্বানত করেছে তারই বাতাঁ তোমার লেখনশখান । 


তব জানি তাম কাব 

দশৃগ্ত হয়েছ ধরার ধাঁলতে দূর গগনের রাবি 
সোনার আলোকে রাঙয়ে 'দয়েছ ভারতমাতার ছ'বি 
ধন্য তানি পুণ্য তুমি মহান তুম কাব । 


শোকসাগরের কোন্‌ সে নাঁবক বারধারে আঁখি সন্ত 
তবুও তরণশ থামোন ষে তার হৃদয় হয়াঁন রন্ত । 
তাঁমও হয়েছ তারই অনহসারঈ 

সুদ্ুরের পথে 'দল্লেছ ষে পাড় 

অজ্জানার ভাকে অচেনার জরে 

বারে বারে তুম হও ভবঘুরে 

চ্গলতার স্রষ্টা তুমি হে অশান্ত তব 'চত্ত 

গচদাকাশের ভাস্বর তুমি প্রকীত পুজারন 'িনতা ॥ 


ব্রুপে রঙে রসে কত নব নব 
পানের অঘেন সাজিয়েছ তব 
কাব্যগশী'তর ভালা আঁভনব 
মৃখারত করে খাত উৎসব । 


২৫ 
আ.আ.-_-৩ 


তোমার স্পর্শে প্রাণস্পম্দনে লেগেছে প্রথম হিল্লোল 
নীল সমুদ্রে জেগে ওঠে এ উত্তাল কলকল্লোল 
স্াদ্টধারার প্রাবিত হয়েছে সকল পাপন্রষ্টা 
জগৎসভার শ্রেক্ঠ মানব প্রণাম তোমার স্রষ্টা ! 


ঘ৬ 


স্নজ্্য হ্বাস্মজ 


গুহার পাথরে আগুন যে জবালে সে ছিল আদিম মানব 
-আদিম পহীথবী ধ্বংস করেও বাল না মোদের দানব । 
ধ্বংস করোছি প্রকতির বকে কত সে বনের ফুল 

কুঠার ছেনোছ নিঃশেষ করে কত বক্ষের মূল । 
আদম বসন ফেলোছি আমরা পরেছি সভ্য সাজ 

হৈ হৈ সারা 'বন্বজুড়ে আমাদের কত কাজ । 

ণবজ্ঞান গনয়ে গব“ মোদের করব পৃথিবী জয় 

জল স্থল বায়; আকাশ বাতাস 'কছুই কারনা ভগ্ন । 
আ'বদ্কারের নব নব ধারা জ্ঞানের চক্ষু খোলে 

তবু কত প্রাণ পায় না ষে শ্রাণ মণ্ত এ কোলাহলে । 
প্রাণের হাওয়াকে সারয়ে আমরা এনোছি বিষের ছোঁয়া 
ধরার বুকে যে ভরে গেছে শুধু কাল যন্ত্রের ধোরা । 
গিলাস আয়াস আঁকড়ে ধরোছি 'চন্তাভাবনাহান 

স্বপ্ন দুচোথে আশা রাথ বকে আমরা যে নই ক্ষীণ । 
বণ" জাতিতে ভাষাতে বাক্যে ভেদাভেদ করে তবু 
বৃঁঝ না আমরা মান হবশ বিচারে সভ্য হইনি কন্ছু । 


১৬ 


হীন নিহত ্যাতবওভলা। 


জশবন যান পণ করেছেন ম্যাপ্ডেলা তার নাম 
ঘুন্তকামী স্বাধখনচেতার সংগ্রাম আবিরাম ॥ 
গব্বজড়ে কালোর ভশড়ে ক্ষেপছে সাদার দল 
মহান নেতা বুঝিয়ে দলেন একাই যে বল। 
ম্বেতাঙদের কাঁপিয়ে দিয়ে ঝড় তুললেন তাই 
ভাবল সাদা কালোর মাঝে হাঁরস্রে যাঁদ যাই ! 
গুীলর পরে চলল গুলি মরল শত শত 
মুখ বুজে যে সইল৷ সে-দেশ অত্যাচারও কত ॥ 
প্রাতশোধের আঁপ্রাশিখা ম্যান্ডেলার দুচোখে 
ভগ্প পেয়ে তাই শ্বেতাঙ্গরা বন্দী করে তাঁকে । 
মহান নেতার মহান বাণন বুকের মাঝে ?নয়ে 
দেশপ্রেমিক লড়াই করে উজাড় করে 'দয়ে । 
শেষ হক্সনা ধুদ্ধ লড়াই সময় গেল চলে 
গনজ্ঠুর এ সাদার হৃদয় একটুও না গলে । 
এমনভাবে সাতাশ বছর র্লাস্ত হয়ে শেষে 
মযাণ্ডেলাকে মকর দেবে প্রচার করে দেশে । 
খুখশর ঢেউ-এ নাচল সবাই আনন্দেতে দুলে 
মহান নেতার পরশ পেকে দুঃখ গেল ভুলে । 
ম্াশ্ডেলার সে মধুর হাঁস শাভজুধার ভর 
মন ষে তার পাথর তবু ভালোবাসার গড়া ॥ 
আক্জো তারি কথায় মানুষ জাগছে দলে দলে 
বশরমাল্য পল্সায় বিশ্ব ম্যাণ্ডেলারই গলে । 


মঠ 


ভুতজাল 


শ্যামলা মেঘের উড়নী কালো উড়ায় আকাশ জংড়ে। 
বাদলা 'দিনে দেখাছ বসে অলস দ:চোখ ভরে । 
ছমৃছমাছম যেই না কেমন নাচ হয়েছে শুরু 
উড়নী 'ছিশ্ড়ে রাক্ষস, বুক করছে গুরুগুরু 
কড়মড়ূকড় দাঁত কটাকট: রাক্ষসশ এ রাগে 
হঠাৎ কখন হাঁসর বানে ভয়ংকরণ জাগে । 
বালক মারে দুইচোখে তার আগুন পড়ে খসে 
মজায় দ্যাখে রাক্ষস এ আকাশতলে বসে । 
ঝপঝুপাঝ্সপ ভাঙতে থাকে, কান্না ঘরে ঘরে 
বাস্তুহারা ছন্নছাড়া মরছে ঘুরে ঘুরে । 
শিশুর আশা মিলার শেষে পথের ভীড়ে ভশড়ে 
ঠিকঠিকানা নেই যে জানা যাত্রা অনেক দূরে ॥ 
জলছলছল মাঠ পথঘাট শহরতলীর বুকে 
হাঁপিয়ে ওঠে সকল প্রাণ আঘাত লাগে সুখে । 
ধ্বংসলশীলা শেব হয না চলছে যেন খেলা 
কাটছে আঁধার কাটছে 'নশা কাটছে কতই বেলা । 
আর্তনাদে কাঁপছে ধরা ক্ষমার বাণশ প্রাণে 
থামাও ওগো রুদ্রখেলা বাঁচাও সবে জানে । 
1বম্ব জপে বাঁচার মন্ত্র এক জরে এক প্রাণে 
ধনী-গরশীব িবভেদ সেথা নেই যে কোনখানে ॥ 


৮৬ 


শ্স্ষাক্কিজ্নী 


মত নেশায় আছড়ে পড়ে ভক্সৎ্করী ম্রোতাস্বনণ 
হিমালয়ের সাঙ্গনী সে নামটি যে তার মন্দাকিনখ । 
দূুর্গমতার আকষণে চলছে ছুটে প্রবাহিনী 

বাঁধন টুটে চলছে ছুটে সে যেন কোন উস্মাদনশ। 
শান্ত পাথর ভাঙছে কত খেলছে ষেন তরাঙ্গনণ 
হাস্ময়ী লাসামক্নী চণল ভোগ্াবলাসনী । 


পাগল করা নেশায় ধরা ও" রূপ তোমার মন্দাকনী 

দাও না ধরা জাগাও সাড়া চলছ ওগো গরাবনী । 

তোমার চেউ-এ হানছে আঘাত বাঁধতে তোমার ম্রোতাস্বনশ 
যাঁধনহারা তোমায় প্রাণে প্রাতাহংসার দৃঢ় বাণী । 

ভাগ্ুছ আবার উঠছ হেসে ভয়ঙ্কর" মন্দাকিনী 

করছ ভত ছ-টছ ধত ছূটছ যত আভমান? । 


বুক যে তোমার স্বপ্নে গড়া আশায় ভরা স্রোতাস্বনী 
ক্লান্ত শ্রান্তি হার মেনে যায় তবু না হারে মন্দাকিনী। 
পথের বাঁকে কোথাও তুমি তন্বীদেহী নির্বঝারণন 
ধ্যানগন্ভীর হিমালয়ের বকের মাঝে জাগাও ধ্বান। 
স্বপ্নে হেরি তোমার ও? রূপ হাসছ তুমি মায়াবিনী 
শত চেউ-এ বইছ তুমি অপরূপা মন্দাকনী। 


একটি সাহল্লেল্প আভ্ঞন্চাহিনী 


আমি এক ক্ষ পাথর, 

কঠিন শিলায় গড়া বুক 

তব পাষাণ নই । 

বুঝি, বাইরেটা আমার দেখতে খুবই কঠিন 

অনেক আঘাতে গড়া ষে। 

তোমাদের শন্ত অসীম । 

ঠেলে দিলেই গাঁড়য়ে বাই। 

হঠাৎ কোনো এক মুহূর্তে থেমেও পাড়, 

অবশ্য থেমে থাকার জন্য জম্ম হয়নি আমার । 

আমার জন্ম হয়োছিল পাপ্পবী সাঁষ্টর আ'দকালে । 
তারও পর্বে তিমির আবরণে, ভূগহবরে ছিলাম গ্রাথত। 
অনেক আন্দোলন, আলোড়ন, কম্পনে ভঙ্গ হল নিদ্রা । 
সুপ্ত বীজের আবরণ ভেদ করে জন্ম নিল ষেন তর শিশু । 
শান্ত [পণ্ড উঠল জমে, হদয় হল দ্‌ঢ়। 

এই তো গেল আমার সষ্টি রহস্য । 


আমার শন্ত বুকে বখন জাগল কৈশোরের নবজাগরণ 
নবজীবনের প্রাণোচ্ছাসে উচ্ছ্বনিত হলাম আম; 
পবতের চূড়ায় এক দ-রন্ত হাওয়ার বেগে গাঁড়য়ে পড়লাম নাচে। 
নেমে আসছি আরো নীচে । 
সুগভীর খাদ আহ্বান জানাল আমাকে । 
আমার যে থামার সময় নেই ছুটে চলেছি আম | 
গিম্ত তব, থামতে হল ॥ 
সে এক দূর পাহাঁড় জঙ্গলে, 
দ-পাশ 'দিয়ে বয়ে চলেছে স্রোতাঁস্বনী । 
তার দন্ত স্রোতে ছ্‌টে যাবার প্রেরণা অনুভব করলাম ্রারই | 
শেষে স্রোতাস্বনীর দুবরি আঘাতে প্লাবিত হল সে.এলাকা । 
গাঁয়ে চললাম আমি । 


৩৯ 


আরো কতার্দিন এই ভাবে চলেছি মনে নেই । 

একদিন মনে হল নেমে আসা সমতলে ॥ 

এখন অভ্প বয়সঃ সহাশান্তও অসীম 

মানবজীবনের সঙ্গে সম্যক পারিচয়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল প্রাণ । 
অবশেষে এক জনবহুল শহরে ঠাঁই হল আমার । 

শুধু আমার নয়, আমার মত হতভাগ্য অনেকের । 

হতভাগ্য নিজেকে ভাবতাম না । 

তখন ভেবেছিলাম সৌভাগ্য । 

আমাদের বুকের ওপর তৈরী হল মান.ষের পায়ে চলার পথ । 
সে পথ ছিল এবড়ো-খেবড়ো আঁকাবাঁকা । 

তারই এককোণে স্থান পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে হল। 


ষ্ 


এ পথ দিয়ে, এ বুক বেয়ে ছেটে গেছে বহ্‌ মানুষ । 
এক-একটি মানুষের পায়ের স্পর্শে 

নিজেকে নতুন করে আবিতকার করলাম । 

1নজেকে বড় দুর্বল মনে হল, 

কত দূর্বল এ প্রাকীতিক শান্তর কাছে 

যা 'ছন্নিভিত্ন করেছিল আমাকে । 


গভশীর যন্ত্রণায় ছিটকে পড়োছিলাম আম । 

ক্ষুষ্ধ হয়ে ধিক্কার 'দিয়োছিলাম নিজেকে । 

বৃথা সে 'ধকার, বৃথা সে ক্ষোভ । 

তোমাদের এ জীববিজ্ঞানের পাতায় 

আমাকে নিষ্প্রাণ জড় পদাথ বলেই জানে । 

কত ঘটনা দূর্ঘটনার নীরব সাক্ষী আম । . 
ইতিহাসের পাতায় সে কাঁহন" 'বিলীন হয়ে গেলেও 
আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে অশ্রু গাঁথা হয়ে থাকবে । 


৩২ 


আজো আমি আছিঃ সে চেহারা আমার নেই । 
বিধ্বস্ত, শ্রাস্ত, জরাজশণ" বাধ'কোযের খোলসে আবৃত 
এই দেহ শুধু 'কিসের প্রতগক্ষায় প'ড়ে থাকে। 


আমার আত্মকাহিনী ই বলো বা জীবন কাণহনণই বলো 
এইটুকুই আমার সব, আর এইটুকুই আমার 'িভ'র ৷ 


স্পল্স্ম শিন্ডাক্ ও্রন্ভি 


পাষাণ তোমার কঠিন মাত 
দেখোঁছ মানস চক্ষে 
পৃথবীর বোঝা বয়ে বয়ে তুমি 
| শলাকা গে'থেছ বক্ষে 


রস্তের ধারা ঝরে পড়ে হায় 
চক্ষু অশ্রনাস্ত 
তবু বেদনার পরশ লাগে না 
তোমার বক্ষ 'রস্ক। 


তুমি সত্যের হাতছানি দাও 
আনো শান্তর বাণী 

লীলা ষে তোমার জগৎ খেলা 
[তুম যে পাষাণ জান 


প্রশ্ন তোমাকে করব শুধুই 

হে পাষাণ বলে যাও 
ভুমি ক সকল মানবের মনে 

তব স্থান করে নাও ? 


দিকে দিকে ওঠে কত হাহাকার 
কত ক্ুন্দন ধ্বান 

হাত ধরে সবে দেখিয়েছ পথ 
তোমার করুণা মাঁন। 


কামলা বাসনা লাজসার জাল 
ছেক্োছিজ বুকে ষত 

দুহাত বাড়িয়ে 1দক্েছ সালে 
বেদনা সক্পেছছ কত । 


তুমি আছ গাযনে ভান আছ প্রাণে 
তাম যে বশ্বমন্গ 
আাহমা তোমার উদ্জবল আজ্ছ 
পাষাণ তোমারই জর 


ওএম্নাহ 


ভীষণ রবির দারুণ তেজে ঝললে ওঠে বিশ্ব হবার, 
দহনদানের প্রলয় সে যে জীবন মাঝে হানে বারংবার । 

দিনের শেষে অন্ত রব অর-ণরাঙা আভায় ঢাকে, 

গোধলণ গগনে সঘন গভীরে রামধন: রঙ আকাশে আঁকে । 
বাকমি'ক তারা হাতছানি দেয় দুচোখ ভরায় জ্যোৎগ্নারাশি, 
1স্নপ্ধ শান্ত হৃদয় মাঝারে বাজায় পাঁথক মোহন বাঁশি । 
কোকিলের গানে নিশা অবসান শাস্ত লহরী মস্থর বর, 

উষার আলোকে দোয়েল ?ফিঙে কলকাকিতে, কত কথা কর । 
জ-ড়ার হাদয় ধার সমীরণে হরষিত দোলে চাঁপার মুকুল, 
ঝলমল রোদ খোলছে আকাশে গম্ধ 'বিলাক্প কামিনী বকুল । 


ভব নজ্লা 


কাজল চোখে প্রাসাদ-পুরে কোন মায়ারঙ ছড়ালে 
নববরষার সলাজ সাজ্জে দ-য্নারে তুমি কে দাঁড়ালে ! 


গুরু গরু এ চমকে 

কোন: হারিণস থমকে 
1বজলণর সাথে 'নশীথ রাতে তাখৈ তাথে নাচলে, 
নববরষার সলাজ সাজে দুরারে তুমি কে দাঁড়ালে ! 


বকুল চাঁপার পাশে 

1স্নশ্ধ কামনী হাসে 
দূরের 1সম্ত শ্যামল ঘাসেতে রন্ত করবী বরালে, 
নববরষার সজল সাজে দুয়ারে কে তৃমি দাড়ালে ! 


উদাসী সুরের পরশে 

পলক জাগায় হরষে 
হৃদয় আজকে কোন সে গভীর স্বপ্নের জালে ঢাকলে, 
নববরষার সজল সাজে দ-ল্লারে কে তুমি দাঁড়ালে ! 


আলন্লজ্ন! 


জেগেছে আজকে ফোন: সে উদাস 

অতলস ০ক০প০৩ শহলা 
চোখ মেলে দোখ নেমেছে দল্ারে 

গসন্ত সজ্জল বরষা । 


পাগল বাতাস হয়েছে হতাশ 

উদ্নাদ বেগে ধায় 
শালবনে আজ লেগেছে কাঁপন 

এই বাব ভাঙে হায় । 


কেতকণ বকুল চাঁপার মুকুল 

বাদল রাগিনী মাকে 
মোলয্া শাখায় গম্ধ মাখার 

স্নপ্ধ সজল সাজে 


আজকে ধরার ধলায় লেগেছে 
শ্যামল পরশ সহসা 
চোখ মেলে দোখ নেমেছে দুয়ারে 
?সন্ভত সজল বরষা । 


৩৬ 


সাগ্গল্রত্কে শক্তি 


সাগরকে আম ঘতই বাল, দাও না আমার ঢেউ 
সফেন নঈলে উ্থাল পাথাল দেয় না সাড়া কেউ। 
সাগরকে আম তই বাল দাওনা মুক্কো মাঁণক 
ঢেউ-এর রাশি ভাঙতে গিয়েও থমকে দাঁড়ায় খানক । 
সাগরকে আম বতই বাল দাওনা আমাম্ন বাল 
দামাল এক গবরাট ঢেউ-এ ভীজয়ে দেয় সে খাল । 
সাগরকে আম তই বাঁল দাওনা 'ঝনক রাশ 
গর্জনেতে পড়বে ফেটে মত্ত ঢেউ-এর হাসি । 
সাগরকে আম যতই বাল দাওনা তোমার রগু- 
এাঁদক-ওদক দুলবে সে যে করবে কত ঢ৩:! 
সাগরকে আম এবার বাল সঙ্গী কর তবে 

আর কতকাল এমনভাবে 'নরদ্তরেই রবে ? 

গভীর দুখে বলল সে যে, “তোমরা শুধুই চাও 
ছবুবির দল জেলে মাঝি সবাই কেড়ে নাও । 

ব.ক যে আমার হচ্ছে খাল ভরসা শুধুই জল” 
তা?কয়ে দোখ সাগরজলের চোখদুটো ছলছল । 


৩০১ 


